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(পূর্ব প্রকািশেতর পর)

:অর্থৈনিতক ক্েষত্ের ইমাম আলী (আ.)-এর সংস্কার কার্যক্রম : িনম্েন আমরা এর সংক্িষপ্ত বর্ণনা েদব

ধনাঢ্য ব্যক্িতেদর েভাজ সভায় েযাগদান করার জন্য হযরত আলী (আ.) তাঁর এক প্রােদিশক শাসনকর্তােক িতরস্কার ও
িনন্দা  কেরিছেলন।  একবার  বাইতুল  মাল  স্বর্ণ  ও  েরৗপ্য  মুদ্রা  দ্বারা  ভের  েগেল  হযরত  আলী  (আ.)  জনগণেক  েডেক

েসগুেলা তােদর মধ্েয সমানভােব বণ্টন কের িদেয়িছেলন।১

ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবেন জাফর একবার হযরত আলী (আ.)-এর কােছ বাইতুল মাল েথেক অিতিরক্ত আর্িথক সুেযাগ-
সুিবধা ও সাহায্েযর আেবদন করেল তাঁর এ আেবদন িতিন প্রত্যাখ্যান কেরিছেলন এবং বেলিছেলন,“না,মহান আল্লাহর

শপথ,েতামার জন্য েকান িকছু খুঁেজ পাচ্িছ না,েকবল েতামার িনজ চাচােক েতামার চুিরর আেদশ দান ব্যতীত।”২

হযরত  আলী  (আ.)  ব্যবসায়ীেদরেক  ব্যবসা-বািণজ্য  এবং  েলন-েদেনর  ক্েষত্ের  ন্যায়িভত্িতক  আচরণ  করেত,সূেদর
িনকটবর্তী না হেত,ইনসােফর সােথ দািড়-পাল্লা ও ওজন মাপক যন্ত্রগুেলােক পূর্ণ করেত এবং ক্েরতােদরেক পণ্েয

না ঠকােত বলেতন।

এ িছল অর্থৈনিতক ও সামািজক ক্েষত্ের হযরত আলী (আ.)-এর অনুসৃত নীিত। আর এর মাধ্যেম সামািজক ন্যায়িবচােরর এক
উজ্জ্বল বাস্তব িচত্রও ফুেট ওেঠ।

হযরত আলী (আ.)-এর কােছ তাকওয়া-পরেহজগারী,ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্েষত্ের অগ্রবর্তী হওয়া,িজহাদ এবং মহানবী
(সা.)-এর সাহচর্য বা সাহাবী হওয়া অর্থৈনিতক অিধকারসমূেহর ক্েষত্ের প্রাধান্য ও শ্েরষ্ঠত্ব পাওয়ার মাপকািঠ
িছল না;বরং এগুেলা িছল পরকােল মহান আল্লাহর কােছ উচ্চ সম্মান-মর্যাদা এবং পুণ্যার্জেনর েসাপান। এ পার্িথব
জগেত আর্িথক সুেযাগ-সুিবধা এবং অিধকার পাওয়ার ক্েষত্ের সকল মানুষ সমান এবং এ ক্েষত্ের েকান পার্থক্য েনই।
সবার মােঝ সম্পদ সমানভােব বণ্টন করেত হেব। এ  ক্েষত্ের েকান ৈবষম্য করা যােব না;বরং ৈবষম্য করাটাই হচ্েছ

ইসলামী নীিতিররুদ্ধ।

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সকল নাগিরক সমান আর্িথক সুেযাগ-সুিবধা েভাগ করত এবং তােদর মােঝ সম্পদ সমানভােব
বণ্টন  করা  হেতা।  মহানবী  (সা.)-এর  পের  প্রথম  খলীফার  আমেলও  এ  নীিত  েমাটামুিট  পািলত  হেয়েছ।  িকন্তু  দ্িবতীয়
খলীফা  হযরত  উমেরর  আমেল  এ  নীিতেত  পিরবর্তন  আনা  হয়  এবং  িবিভন্ন  শ্েরণীর  মানুেষর  মধ্েয  বাইতুল  মাল  েথেক
িবিভন্ন ধরেনর ভাতা প্রদান করা হেত থােক।৩ তেব তৃতীয় খলীফা হযরত উসমােনর আমেল বাইতুল মােলর সম্পদ বণ্টন ও
অর্থৈনিতক সুেযাগ-সুিবধা দান ও েভাগ করার ক্েষত্ের ব্যাপক ৈবষম্য পিরলক্িষত হয়। এ সময় উমাইয়্যা বংশীয়গণ ও
তােদর  বশংবদগণই  বায়তুল  মােলর  িসংহভাগ  সম্পদ  ও  অন্যান্য  অর্থৈনিতক  সুেযাগ-সুিবধা  েভাগ  করেত  থােক  যা
সর্বজনিবিদত ঐিতহািসক সত্য। এ কারেণই এ সময় মুসিলম িবশ্েব ধনী-দিরদ্েরর মােঝ দুস্তর ব্যবধােনর সৃষ্িট হয়



এবং  সর্বপ্রথম  জিমদারী  প্রথার  উদ্ভব  হয়।  উমাইয়্যা  বংশীয়গণ  বাইতুল  মালেক  ব্যক্িতগত  সম্পেদ  পিরণত  ও
কুক্িষগত কের েফেলিছল এবং প্রশাসনেক সম্পূর্ণ কব্জা কের েফেলিছল। অর্থৈনিতক দুর্নীিত ও প্রশাসিনক অিনয়ম

জনগণেক ক্ষুব্ধ ও িবদ্েরাহী কের তুেলিছল যার ফলাফল সবারই জানা আেছ।

অর্থৈনিতক  অিধকার  ও  সুেযাগ-সুিবধা  েভাগ  করার  ক্েষত্ের  হযরত  আলী  (আ.)-এর  সাম্য  নীিত  কুরাইশেদর  জন্য
প্রচণ্ডভােব অসহনীয় হেয় দাঁড়ায়। হযরত আলী (আ.) অিধকারসমূেহর ক্েষত্ের স্বাধীন ও দাস,সাদা-কােলা এবং আরব-

অনারেবর মধ্েয েকান পার্থক্য করেতন না।

আয যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা িবন উবাইদুল্লাহ্ সম্পদ বণ্টন ও অিধকারসমূহ প্রদান করার ক্েষত্ের হযরত
আলীর  সাম্য  নীিত  ও  উদ্েযাগ  প্রত্যাখ্যান  ও  সমােলাচনা  কেরন  এবং  মহানবী  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  জনগণ  েয  পথ  ও

পদ্ধিতেত অভ্যস্ত হেয় িগেয়িছল তার পিরপন্িথ বেলই মেন করেত থােকন।

হযরত আলী (আ.) তাঁেদরেক িবেরািধতা করার কারণ িজজ্ঞাসা করেল তাঁরা তাঁেক জবাব িদেয়িছেলন,“বণ্টন করার
ক্েষত্ের আপিন আমােদর অিধকারেক অন্যেদর অিধকােরর ন্যায় করেছন (সমান কের িদেয়েছন) এবং আমােদর সােথ যােদর

”তুলনা করা যায় না তােদর এবং আমােদর মােঝ সাম্য নীিত অবলম্বন কেরেছন।

: এ ব্যাপার তাঁেদর দু’জনেক উদ্েদশ্য কের হযরত আলী (আ.) বেলিছেলন

তেব  েতামরা  দু’জন  েয  আদর্েশর  (সম  বণ্টেনর)  ব্যাপাের  যা  িকছু  উল্েলখ  কেরছ  আসেল  তা  হচ্েছ  এমন  িবষয়  েয“
ব্যাপাের আিম আমার মর্িজ মািফক েকান িবিধ জারী কির িন ও িসদ্ধান্ত েনই িন,প্রবৃত্িতর বশবর্তী হেয়ও আিম েকান
প্রকার  হস্তুক্েষপ  কির  িন;বরং  আিম  এবং  েতামরা  সবাই  অবশ্যই  প্রত্যক্ষ  কেরিছ  েয,মহানবী  (সা.)  যা  আনয়ন  ও
প্রবর্তন কেরিছেলন তা-ই পালন করা হেয়েছ। সুতরাং মহান আল্লাহ্ েয িবষেয়র বণ্টন নীিত সুস্পষ্ট িনর্ধারণ কের
িদেয়েছন েস ব্যাপাের আিম েতামােদর দু’জেনর প্রিত েমােটও মুখােপক্ষী নই। অতএব,মহান আল্লাহর শপথ,েতামােদর ও
অন্যেদর  এ  ব্যাপাের  আমােক  িতরস্কার  ও  ভর্ৎসনা  করার  েকান  অিধকার  েনই।  মহান  আল্লাহ্  আমােদর  ও  েতামােদর

(অন্তঃকরণসমূহেক  সত্েযর  িদেক  পিরচািলত  করুন।”  (নাহজুল  বালাগাহ্

হযরত আলী (আ.)-এর এ বক্তব্য েয তালহা ও যুবাইরেক সন্তুষ্ট কের িন এিটই স্বাভািবক। তাই তাঁরা দু’জন হযরত আলীর
িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ এবং হযরত উসমােনর হত্যার িবচােরর দািব তুেল তাঁর িবরুদ্েধ মুসলমানেদরেক উত্েতিজত করেত
লাগেলন।  তাঁেদর  সৃষ্ট  এ  িফতনা  উম্মেতর  জন্য  অপূরণীয়  ক্ষিত  বেয়  িনেয়  আেস  এবং  পরবর্তীেত  দােমস্েকর
শাসনকর্তা মুয়ািবয়া ইবেন আবু সুিফয়ানেক হযরত আলীর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও যুদ্ধ করেত উৎসািহত কের যা ইিতহােস
িসফ্িফেনর যুদ্ধ বেল খ্যািত লাভ কেরেছ। তাঁরা (তালহা ও যুবাইর) মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী হযরত আেয়শা িবনেত
আবু বকরেক তাঁেদর সােথ বসরা গমন করতঃ হযরত আলীর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও যুদ্েধ েনতৃত্বদােনর ব্যাপাের সম্মত
করােত  সক্ষম  হন।  আসেল  মহান  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূল  েয  সব  আেদশ  িদেয়েছন  েসগুেলা  েথেকই  আলীর  কর্মপদ্ধিত  ও
রীিতনীিতর উদ্ভব,আর আলীর িবেরািধতাকারীরা সংকীর্ণ ব্যক্িতগত স্বার্থ েথেকই তাঁেদর কর্মপদ্ধিত ও রীিতনীিত

উদ্ভাবন করেতন।

রাজনীিত ও প্রশাসেনর ক্েষত্ের হযরত আলী (আ.)-এর সংস্কার কার্যক্রম



হযরত  আলী  (আ.)  তাঁর  িখলাফতকােল  ইিতহােস  েয  সবেচেয়  বড়  সমস্যা  সমাধান  করেত  েচেয়িছেলন  তা  িছল  হযরত  উসমােনর
আমেল িবিভন্ন অঞ্চেল ও প্রেদেশ দুর্নীিতপরায়ণ শাসনকর্তা ও প্রােদিশক গভর্নরেদর সমস্যা। এেদর অিধকাংশই িছল
অত্যাচারী,সীমালঙ্ঘনকারী  ও  অিবশ্বস্ত।  তারা  জনগেণর  মান-সম্ভ্রম  ও  জান-মােলর  ব্যাপাের  েমােটও  িবশ্বস্ত
িছল  না।  তাই  আলী  (আ.)  খলীফা  িনর্বািচত  হেয়ই  হযরত  উসমান  কর্তৃক  িনযুক্ত  উমাইয়্যা  বংশীয়  দুর্নীিতপরায়ণ
কর্মকর্তা  ও  দৃস্কৃিতকারী  গভর্নরেদরেক  পদচ্যুত  করেত  মনস্থ  করেলন।  তােদর  পদচ্যুত  করার  আেরা  কিতপয়  কারণ

: িছল। েসগুেলা িনম্নরূপ

১. হযরত আলী (আ.)-এর ৈবপ্লিবক সংস্কার কার্যক্রম-যার মাধ্যেম িতিন মুসিলম উম্মাহর অবনিতশীল মন্দ অবস্থার
সংস্কার  ও  পিরবর্তন  করেত  েচেয়িছেলন।  আর  তা  িছল  িবশ্বস্ত  ধার্িমক  ব্যক্িতেদর  ওপর  িনর্ভরশীল।  এজন্য

দুর্নীিতপরায়ণ  এসব  প্রােদিশক  শাসনকর্তা  অপসারণ  অপিরহার্য  হেয়  পেড়।

২. সামিয়কভােব হেলও ঐ সকল জােলম দুর্নীিতপরায়ণ শাসকেদর স্বীয় পেদ অিধষ্িঠত রাখা হেল পরবর্তীেত তা তােদরেক
বরখাস্ত করার ক্েষত্ের এক িবরাট বাধা হেয় েদখা িদত। কারণ এর ফেল স্বভাবতই মুসিলম উম্মাহর মেন প্রশ্ন েদখা
িদত েয,যিদ এসব শাসনকর্তা অেযাগ্যই হেয় থােক,তাহেল িতিন িক কারেণ তােদরেক তােদর পেদ বহাল েরেখিছেলন? আবার

?যিদ তারা েযাগ্যই হেয় থােক তাহেল েকনই বা িতিন তােদরেক তােদর পদ েথেক অপসারণ করেছন

৩.  হযরত  আলী  (আ.)  যিদ  ঐ  সকল  শাসনকর্তােদরেক  তােদর  পেদ  অিধষ্িঠত  রাখেতন  তাহেল  তােদর  যাবতীয়
অপকর্ম,পাপ,অন্যায়,সীমালঙ্ঘন এবং অপরােধর সকল দািয়ত্ব তাঁর কাঁেধই বর্তাত;কারণ িতিন তােদর অবস্থা সম্পর্েক
জ্ঞাত  িছেলন।  তাই  এসব  অেযাগ্য  পািপষ্ঠ  শাসনকর্তােদরেক  তােদর  পদ  েথেক  অপসারণ  করা  িছল  তাঁর  ন্যায়সংগত  ও

শারয়ী অিধকার।

৪. এ সকল ফািসক শাসনকর্তােদরেক তােদর পেদ বহাল রাখার কারেণ এমন এক ঐিতহািসক শারয়ী-নযীর ও উদাহরেণর সৃষ্িট
হেতা যার ফেল শারয়ী অথবা রাজৈনিতক ফায়দার ধুঁেয়া তুেল ফািসক শাসকবর্গেক িনযুক্ত অথবা তােদরেক তােদর িনজ

িনজ পেদ বহাল রাখা ৈবধ বেল পিরগিণত হেতা।

ইমাম আলী (আ.)-এর অর্থৈনিতক ও প্রশাসিনক সংস্কার কার্যক্রম এবং ইসলামী ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠার উদ্েযাগেক
নস্যাৎ কের েদয়ার জন্য স্বার্থবাদীরা,িবেশষ কের মুয়ািবয়া ইবেন আবু সুিফয়ােনর েনতৃত্েব বিন উমাইয়্যা যারা
মহানবী  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  পরই  প্রশাসিনক  ক্ষমতা  ও  প্রভূত  অর্থৈনিতক  সুেযাগ-সুিবধা  ও  শক্িতর  অিধকারী
হেয়িছল  তারা  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  সবেচেয়  বড়  বাধা  হেয়  দাঁড়ায়  এবং  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহর  পতাকা  উত্েতালন  কের  িসফ্িফেনর  যুদ্েধর  সূচনা  কের।  আর  এ  যুদ্েধ  আমর  ইবেন  আেসর  পরামর্েশ
মুয়ািবয়ার আেদেশ শামীয় িবদ্েরাহীেদর বর্শার মাথায় পিবত্র েকারআন ঝুলােনা এবং পিবত্র েকারআেনর মীমাংসার
িদেক আহ্বান চরম ৈনরাশ্যবাদী খােরজী িফতনার উদ্ভব ঘটায়। অবেশেষ খােরজী চক্রান্েত হযরত আলী (আ.) শহীদ হন।
হযরত আলী (আ.)-এর শাহাদােতর পর ইসলােমর শত্রু বিন উমাইয়্যা প্রকৃতপক্েষ পুেরা প্রশাসিনক ও রাজৈনিতক ক্ষমতা
কুক্িষগত কের। এরা িছল অর্থৈনিতক ৈবষম্য সৃষ্িটকারী এবং ইসলামী ন্যায়িবচােরর পিরপন্থী। তাই এরা েয কারেণ
হযরত  আলী  (আ.)-এর  িবেরািধতা  এবং  তাঁর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  পর্যন্ত  কেরিছল  েসই  একই  কারেণ  তারা  ইমাম  হাসােনর
িখলাফেতর  িবেরািধতা  কের  তাঁেক  িখলাফত  ত্যাগ  করেত  বাধ্য  কেরিছল  এবং  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-েক  ঐ  একই  কারেণ



কারবালায় পািপষ্ঠ ইয়াযীদ-বািহনীর হােত স্বীয় সঙ্গী-সাথীসহ করুণভােব শাহাদাত বরণ করেত হেয়িছল। তাই ইমাম
হুসাইন  (আ.)-এর  িকয়াম  ও  আন্েদালেনর  সিঠক  মূল্যায়েনর  জন্য  ‘হযরত  আলী  (আ.)-এর  সােথ  েকন  িবেরািধতা  করা

(হেয়িছল?’-এ প্রশ্নিটর সিঠক জবাব দান অতীব জরুরী িবধায় এ ব্যাপাের আেলাচনা করার েচষ্টা করা হেয়েছ। (চলেব

: তথ্যসূত্র

১. িসবতু ইবিনল জূযী প্রণীত তাযিকরাতুল খাওয়াস,পৃ. ১১৭।

২. শারহু নাহিজল বালাগাহ্,ইবনুল আিবল হাদীদ প্রণীত,২য় খণ্ড,পৃ. ২০০।

৩. আল্লামা বালাযুরী প্রণীত ফুতূহুল বুলদান,‘হযরত উমর (রা.)-এর িখলাফতকােল ভাতা জািরর িববরণ’,পৃ. ৪৬৩-
৪৭৫,ইসলািমক  ফাউন্েডশন  বাংলােদশ  কর্তৃক  প্রকািশত।

(জ্েযািত বর্ষ ২ সংখ্যা ৪)


